
েকন এত অধঃপতন?
প্রেকৗশল িবশ্বিবদ্যালেয়র আবরার হত্যা সারা জািতেক নাড়া িদেয়েছ।
বাঙািল জািতর িভতর এমন পশুত্ব লুিকেয় িছল আমরা অেনেক তা ভাবেতই
পািরিন।  এ  রকম  ঠান্ডা  মাথায়  কেয়ক  ঘণ্টা  িপিটেয়  েকােনা  মানুষেক
হত্যা করা যায়, তাও আবার যুব বয়েস, যখন দয়া-মায়া-মমতা-ভােলাবাসা
থােক  চনমেন  েয  বয়স  সম্মােনর  জন্য  জীবন  েদওয়ার,  েয  বয়স  যুদ্েধ
যাওয়ার, েসই বয়েস এমন বর্বেরািচত হত্যা- কল্পনাও করা যায় না।

আিম সন্তানেদর েদাষ িদই না, েদাষ িদই আমােদর। একজন মানুষ িভন্নমত
প্রকাশ করেল তার প্রিত ক্ষুব্ধ হেত হেব তাও আবার এতটা, জীবন েকেড়
েনওয়ার মেতা ক্ষুব্ধতা- এ েকােনা সুস্থ সমােজ িচন্তা করা যায় না,
েযটা  প্রেকৗশল  িবশ্বিবদ্যালেয়  ঘেটেছ।  তারপর  আবার  ছাত্র  রাজনীিত
িনেয়  েযসব  কথা  হচ্েছ  েস  েতা  আরও  অভাবনীয়।  এ  রকম  দানবীয়
কর্মকান্েডর  সঙ্েগ  ছাত্র  রাজনীিতর  সম্পর্ক  কী,  কাউেক  খুন  বা
িনর্যাতন করা েতা রাজনীিত নয়- েসটা জাতীয়-যুব-ছাত্র যা-ই বিল না
েকন। ছাত্র রাজনীিতও একটা িশক্ষা। প্রকৃত ছাত্র রাজনীিত েয িশখেব
জানেব তার হােত জািতর েনতৃত্ব িনরাপদ হেব, েদশ স্িথিতশীল সমৃদ্ধ
হেব। ‘সব িশয়ােলর এক রা’-র মেতা অেনেকর কণ্েঠই আইয়ুব-েমানােয়েমর
মেতা ছাত্র রাজনীিত বন্েধর হুক্কা-হুয়া শুনিছ। আস্েত আস্েত আমরা
অেনক  ক্েষত্েরই  িপিছেয়  পড়িছ।  তবু  ছাত্র-যুবকেদর  মুখ  েচেয়  থািক।
এই  েতা  কিদন  আেগ  িনরাপদ  সড়েকর  দািবেত  আমােদর  সন্তানরা  রাস্তায়
েনেম িদগ্িবিদক কাঁিপেয় িদেয়িছল- িক চমৎকারই না েলেগেছ। আিম েতা
ভরসা েপেয়িছ। মেন হেয়েছ, আমরা মিরিন, এখেনা েবঁেচ আিছ। তাই ছাত্র
রাজনীিত  নয়,  েযসব  কারেণ  ছাত্র-যুবক  ও  সাধারণ  মানুেষর  মানিবক
মূল্যেবাধগুেলা আস্েত আস্েত শূন্েযর েকাঠায় েনেম এেসেছ েসসব কারণ
দূর করেত হেব। েসিদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্েমলেন একজন
উৎসাহী  দর্শক  বা  শ্েরাতা  িছলাম।  প্রধানমন্ত্রীর  সংবাদ  সম্েমলেন
আরও  খুিশ  হেত  েচেয়িছলাম,  িকন্তু  পািরিন।  িনেজর  কােছই  িবব্রত
েলেগেছ  এক  সাংবািদক  যখন  বলেলন,  ‘মাননীয়  প্রধানমন্ত্রী,  যতক্ষণ
আপিন  না  বেলন  ততক্ষণ  িকছুই  হয়  না।  তাহেল  এত  বড়  মন্ত্িরসভা,  এত
েলাকজেনর  প্রেয়াজন  কী?’  প্রধানমন্ত্রী  েযভােব  উত্তর  িদেয়েছন
প্রশ্নকারী  ওভােব  আশা  কেরনিন,  অন্যরাও  কেরনিন।  মেন  হয়
প্রধানমন্ত্রীেক  খুিশ  করার  জন্য  প্রায়  সবাই  প্রশ্ন  কেরন।  েয
কারেণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর অিভজ্ঞতা েমধার প্রকাশ বা িবকাশ
ঘটােত পােরন না। েয যাই বলুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবােরর ভারত
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সফের লাভবান হনিন। ক্ষিতগ্রস্ত হওয়ার কথা বলিছ না, লাভবান হওয়ার
কথা বলিছ। পেদ পেদ আমােদর েযখােন লাভবান হওয়ার কথা েসখােন সত্িযই
আমরা  ক্ষিতগ্রস্ত।  তেব  েফনী  নদী  েথেক  পািন  িদেয়  আমােদর  লাভই
হেয়েছ।  চুক্িত  হেয়েছ  এক-েদড়  িকউেসক  পািন  েদওয়ার।  িকন্তু  ভারত
এমিনেতই  তার  েচেয়  অেনক  েবিশ  পািন  িনচ্েছ।  সামর্থ্য  থাকেল  অেনক
িকছুই করা যায়। বহু বছর আেগ এক সওদাগেরর গল্প পেড়িছলাম। সওদাগেরর
সঙ্েগ  নদীপেথ  ভ্রমেণর  সময়  তার  স্ত্রীর  কথার  িমল  না  হওয়ায়  নদীর
পােড়  নািমেয়  েদয়।  েসখােন  এক  অিশক্িষত  কৃষক  যুবেকর  সঙ্েগ  তার
পিরচয়  হয়।  তার  যৎসামান্য  টাকা-পয়সা  েসানা-দানা  যা  িছল  তা  িদেয়
ব্যবসা-বািণজ্য ও অিশক্িষত কৃষক যুবকেক িশক্িষত কের েসই রাজ্েযর
প্রথেম  নােয়ব  তারপর  আস্েত  আস্েত  প্রধানমন্ত্রী  বানায়।  সওদাগর
স্ত্রীেক  েযখােন  েফেল  িগেয়িছল  একসময়  েসখােন  িবরাট  েনৗবন্দর  হয়।
ব্যবসার জন্য এক শ্েরষ্ঠ স্থান। একবার েস বন্দের িভড়েত পারেল সাত
রাজার  ধন  অর্জন  করা  যায়।  সওদাগর  ঘুরেত  ঘুরেত  একসময়  েসই  বন্দের
আেস।  েসই  বন্দেরর  সব  কর্তৃত্ব  তখন  তার  েফেল  যাওয়া  েসই  স্ত্রীর
হােত।  সওদাগর  বন্দর  অধ্যক্েষর  সঙ্েগ  েদখা  করেত  চায়।  একিদন  তােক
েদখার সময় েদওয়া হয়। সওদাগর েদখা করেত েগেল তােক িবশাল ৈবঠকখানায়
সমাদের  বসােনা  হয়।  সওদাগেরর  আেগর  গৃিহণী  বন্দর  অধ্যক্ষ  তখন
স্নানাগাের  িছল।  স্নান  েশেষ  েস  তার  স্যান্েডল  চাচ্িছল।  কেয়কবার
ডাক  েদওয়ায়  আশপােশ  কাউেক  না  েদেখ  সওদাগরই  তার  স্যান্েডল
স্নানাগাের  এিগেয়  েদয়।  সওদাগর  ভদ্রতার  খািতের  কাজিট  কেরিছল।
িকন্তু  স্নানাগার  েথেক  তার  সােবক  স্ত্রীেক  েবিরেয়  আসেত  েদেখ
সওদাগর অবাক হেয় যায়। বন্দর অধ্যক্ষ সুন্দরী রমণী সওদাগরেক বেল,
‘েকন,  েফেল  যাওয়ার  সময়  বেলিছলাম  না,  একিদন  েতামােক  িদেয়  আমার
জুতা টানাব। কথাটা িক মেন আেছ?’ িবশাল সম্পেদর মািলক সওদাগর। খুব
অপমানেবাধ কের। সাক্ষাৎ েশেষ উজােন তার এলাকায় িফের যায়। েস বহু
টাকা  খরচ  কের  উজােনর  নদীর  মুখ  ঘুিরেয়  েদয়।  ধীের  ধীের  বন্দেরর
পািনপ্রবােহ টান পড়ায় সুজলা-সুফলা পৃিথবীর শ্েরষ্ঠ বন্দর শুিকেয়
ম্িরয়মাণ  হেয়  যায়।  েফনী  নদীর  ব্যাপারটাও  অেনকটা  েসই  রকম।  েফনী
নদী আেগ ভারেত িছল না, িছল বাংলােদেশ। ভারত তােদর সীমানার মধ্েয
একটা িটলার েপছেন বড় কের খাল খনন কের পািনর গিত ঘুিরেয় েদয়, যােত
খরস্েরাতা পাহািড় নদী খালকাটা ভারতীয় ভূিমর ওপর িদেয় দারুণ েবেগ
বেয় চেল নতুন বউেয়র নাইওির যাওয়ার মেতা একটু ঘুের আেস। তাই ওটা
এখন  ভারেতরও  নদী।  তেব  মজার  ব্যাপার,  ভারত  এখন  এক  পাম্েপ  েদড়
িকউেসেকর মেতা পািন েনেব। অথচ চুক্িত ছাড়াই তারা ৩৬ পাম্েপ পািন
তুেল  চাষাবাদ  করেছ-  এখােন  মেন  হয়  চুক্িত  কের  ভারত  মারাত্মকভােব
েফঁেস েগেছ।



দেলর েকউ শান্িতেত েনই। সবাই এক মারাত্মক অস্বস্িতেত ভুগেছন। কখন
কী হয় কী হয় ত্রািহ ত্রািহ ভাব। ছাত্রলীগ-যুবলীগ বলেত েগেল প্রায়
এেকবাের  চুরমার  হেয়  েগেছ।  তােদর  এত  িদন  রাজনীিতর  শক্িতই  িছল
চাঁদাবািজ-দখলবািজ। েসসেবর িবরুদ্েধ অিভযান পিরচািলত হওয়ায় তারা
প্রায়  সবাই  েফরাির,  পেথর  কাঙাল।  ঢাকার  রাস্তাঘােট  অসংখ্য  ফিকর-
িমসিকন  েদখা  যায়,  তােদরও  চলার  একটা  পথ  আেছ।  িকন্তু  দানবীয়
ছাত্রলীগ-লুেটরা  যুবলীেগর  েকােনা  পথ  েনই।  হঠাৎই  নূের  আলম
িসদ্িদকীর পত্িরকায় অনুভূিত েদখলাম। সত্িযই আমােদর অেনেকর জীবেনর
প্রধান  গর্ব  আমরা  মুক্িতযুদ্ধ  কেরিছ,  আমরা  ছাত্রলীগ  কেরিছ।  আিম
আবার  এক  পা  এিগেয়  েশখ  ফজলুল  হক  মিণর  সঙ্েগ  যুবলীগ  প্রিতষ্ঠা
কেরিছলাম।  সত্িযই  এখন  মােঝমধ্েয  মেন  হয়  ছাত্রলীগ-যুবলীেগর  এসব
কদর্য েচহারা েদখার আেগ েকন আমােদর মৃত্যু হেলা না। মৃত্যু হেল
েসটাই হয়েতা ভােলা হেতা। এমন িজিনস েতা আমরা েদখেত চাইিন। েযজন্য
আমরা  মুক্িতযুদ্ধ  কের  েদশ  স্বাধীন  কেরিছ  এখন  প্রায়  সবই  তার
উল্েটা। কেব এর েশষ হেব আমােদর জীবদ্দশায় হেব িকনা? আমরা িক এর
েশষ  েদেখ  েযেত  পারব,  আেলার  িঝিলক  িক  েদখা  েদেব?  বড়  দুর্ভাবনায়
আিছ।

কিদন  আেগ  এক  সামািজক  অনুষ্ঠােন  িগেয়িছলাম।  গ্রােমর  মানুষ  যা
েবােঝ  তাই  বেল।  েকউ  েকউ  বলিছল,  এখন  েতা  মূল  দল  আওয়ামী  লীেগর
পালা।  যুবলীগ  সভাপিত,  অন্য  সম্পাদকরা  এেকর  পর  এক  গ্েরফতার
হচ্েছন,  ধরা  পড়েছন।  আওয়ামী  লীগ  েনতােদরও  িক  গ্েরফতার  হওয়ার
সম্ভাবনা  আেছ?  প্রশ্নটা  অেনকটাই  িছল  আমার  উদ্েদেশ।  েকােনা  জবাব
িদেত পািরিন। এ েদেশ িকছুই িবশ্বাস করা যায় না। কী বিল কার কপােল
কী আেছ। েকমন েযন এক অন্ধকার গহ্বেরর িদেক েধেয় চেলিছ। গ্রােমর
েলাকজন আমােক েপেয় তােদর শত কথা, শত িচন্তা আতশবািজর মেতা ছুেড়
মাের।  িবেশষ  কের  েসটা  িছল  একিট  িবেয়র  অনুষ্ঠান।  আিম  উৎসাহ  কের
িগেয়িছলাম। কারণ দুঃসমেয়র অেনক িকছুই ভুলেত বা উেপক্ষা করেত পাির
না। আজ যারা বড় বড় েনতা তারা বঙ্গবন্ধু িনহত হওয়ার িদন েক েকাথায়
কীভােব িছেলন, হত্যার পক্েষ না িবপক্েষ বলেত পারব না। িকন্তু েস
িছল আমার জীবেনর এক চরম দুর্িদন। অসুস্থ মা িপিজ হাসপাতােল, বাবা
টাঙ্গাইেল, বড় ভাই লিতফ িসদ্িদকী টাঙ্গাইেলর পেথ। হঠাৎই খবর পাই,
বঙ্গবন্ধু  িনহত  হেয়েছন।  আসমান  েভেঙ  পেড়  েকাথায়  যাব,  কী  করব?
েবতােরর খবর কতটা সত্য কতটা িমথ্যা েস এক িবরাট দুঃসময়। েসই সময়
সকাল  সােড়  ৫টায়  বািড়  েথেক  েবিরেয়  স্যার  ৈসয়দ  েরােড  উপমহােদেশর
প্রখ্যাত সাংবািদক দাদু েমাহাম্মদ েমাদাব্েবেরর বািড় িগেয়িছলাম।
িদনিট িছল শুক্রবার। সকােল এক পশলা বৃষ্িট হেয়িছল। জুমার নামােজর



পর কারিফউ তুেল িদেল স্যার ৈসয়দ েরােডর বািড় েথেক সবুর দােরাগার
িখলিজ  েরােডর  বািড়  িগেয়িছলাম।  সবুর  দােরাগা  আজীবন  মুসিলম  লীগ
করেতন।  তাই  েতমন  ভরসা  িছল  না।  িকন্তু  িতিন  আগােগাড়াই  অত্যন্ত
ভােলা মানুষ িছেলন। তার েছেল এবং েমেয়র জামাই বীর মুক্িতেযাদ্ধা।
আিরফ আহেমদ দুলাল তাই েজার করিছল সবুর দােরাগার বািড় িনরাপদ হেব।
আিমও েয ৮-১০ ঘণ্টা িছলাম, সত্িযই বািড়িট মহািনরাপদ মেন হেয়িছল।
সারা িদন সবুর দােরাগা অথবা তার স্ত্রী আমােক একা হেত েদনিন। েকউ
না েকউ মাথার কােছ অথবা পােয়র কােছ িনরন্তর বেস েথেকেছন। আমার মা
ছাড়া অন্য েকউ কখেনা আমার পােশ ওভােব বেস থােকিন। িখলিজ েরােডর
বািড় েথেক আিম মাংস খাওয়া েছেড়িছলাম। িবকােল যখন মন্ত্িরসভার শপথ
হয়,  সব  বঙ্গবন্ধুর  মন্ত্িরসভার  মন্ত্রী।  সন্ধ্যা  ৭টার  মেতা  হেব
সারা িদন েশেষ মুেখ ভাত িদেয়িছলাম, মেন হয় এক টুকেরা মাংসও মুেখ
িদেয়িছলাম। মাংস মুেখ আমার মেন হচ্িছল আিম েযন িপতার মাংস িচিবেয়
খাচ্িছ।  থু  থু  কের  মুেখর  আহার  েফেল  িদেয়িছলাম।  েচাখ  েথেক  অঝের
পািন  ঝরিছল।  শুেনিছ  ভােতর  থালায়  েচােখর  পািন  পড়া  িনর্মম  অপরাধ।
৪৫-৪৬  বছেরও  আমার  েস  অপরাধ  েশষ  হেলা  না,  দুঃখ  ঘুচল  না।  িখলিজ
েরােডর  বািড়  েথেক  িজগাতলা  েমাহনেদর  বািড়,  েসখান  েথেক  কুতুেবর
েবােনর বািড়। তারপর বািনয়ারার েখাকন, সবেশেষ আর এ গিনর বািড় েথেক
দুলাল, লুৎফর, ইউসুফ, েরজাউল কিরম, বগুড়া যুবলীেগর সভাপিত খসরুেক
িনেয়  সীমান্েতর  উদ্েদেশ  পািড়  জমাই।  হঠাৎ  কের  িসিলমপুের  সবুর
দােরাগার  নাতিন,  অ্যাডেভােকট  িসরােজর  ভািতিজ  এবং  আবুল  েহােসন
মাখেনর  েমেয়  স্বর্ণার  িবেয়েত  বড়  েবিশ  কের  ১৫  আগস্ট  ’৭৫-এর  েসই
িদেনর  কথা  মেন  পড়িছল।  িবেশষ  কের  শাহাদত,  মিজবর,  ফরহাদেক  েদেখ।
চরম  দুর্িদেনর  কেয়কটা  ঘণ্টা  কী  যত্নই-না  ওরা  কেরিছল।  আমার  বাঁ-
পােশ বেসিছল আবুল, আমার েথেক সাত-আট বছেরর েছাট হেলও দাঁতটাত পেড়
বুেড়া হেয় েগেছ। সবুর খান বীরিবক্রম, আবুল, েশাকন, আজাদ, ইকবাল,
ফারুক,  মিত,  িমন্টু,  মিণ  সাহা,  মনীন্দ্রেমাহনরা  িছল
মুক্িতযুদ্েধর প্রথম সমেয়র েযাদ্ধা। সািটয়াচরা প্রিতেরাধ যুদ্েধর
পর  টাঙ্গাইল  হেয়  চারান-ছািতহািট-মিরচা-বড়চওনা  েথেক  মধুপুর-
ময়মনিসংহ হেয় ফুলবািড়য়া। েসখান েথেক হালুয়াঘােট কুদরত উল্যাহ ম-ল
এমিপর সঙ্েগ আেলাচনা কের েফরার পেথ গ্েরফতার হেয় আবার সীমান্েতর
হাতীপাগাের ৈসয়দ নজরুল ইসলােমর কােছ চালান হই। েসখান েথেক মুক্িত
েপেয় আবার টাঙ্গাইল মুক্ত এলাকায় িফের এেসিছলাম। তারপর কােদিরয়া
বািহনী গঠন। েসই যাত্রায় সবুর খান বীরিবক্রম, আবুল, েশাকন, আজাদ,
ইকবাল,  ফারুক,  মিত,  িমন্টু,  মিণ  সাহা,  মনীন্দ্রেমাহন  িছল।  েদশ
স্বাভািবকভােব চলেল প্রথম কাতােরর মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব আবুলেদর
স্থান  থাকত  সবার  ওপের।  িকন্তু  আজ  েকউ  ওেদর  িজজ্ঞাসা  কের  না।



েদায়া  কির,  সাবিরনা  েজিবন  স্বর্ণা  এবং  েমা.  ইমরান  সরকােরর  জীবন
আনন্দময় সুেখর েহাক।

েলখক : বঙ্গবীর কােদর িসদ্িদিক


